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সূরা নাহল; আয়াত ২৬-২৯

,সূরা নাহেলর ২৬ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন

قْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأََاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ هِمُ السَْعَل هُ بُنْيَانهَُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرنَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَأتَىَ اللِذقَدْ مَكَرَ ال
يَشْعُروُنَ

িনশ্চয়ই  চক্রান্ত  কেরেছ  তােদর  পূর্ববর্তীরাও,  অতঃপর  আল্লাহ  তােদর  চক্রান্েতর  ঈমারেতর  িভত্িতমূেল  আঘাত“
কেরিছেলন।  এরপর  ঈমারেতর  ছাদ  ওপর  েথেক  ধেস  পড়ল  এবং  তােদর  প্রিত  এমন  িদক  হেত  শাস্িত  এল  যা  িছল  তােদর

(ধারণাতীত।"  (১৬:২৬

অিবশ্বাসী কােফর- মুশিরকরা পিবত্র কুরআন সম্পর্েক িক ধরেনর মন্তব্য করত,  এই ঐশী গ্রন্থেক েহয় প্রিতপন্ন
কের কীভােব মানুষেক িবভ্রান্ত করার েচষ্টা করত তা এর আেগর কেয়কিট আয়ােত বলা হেয়েছ।

এই  আয়ােত  বলা  হচ্েছ,  এসব  কােফর-  মুশিরকেদর  পূর্বপুরুষরাও  িঠক  এ  রকমই  িছল,  তারাও  ঐশী  বাণী  সম্পর্েক  নানা
কটুক্িত করত, নবী-রাসূলেদর কথা িনেয় ব্যঙ্গ ও উপহাস করত, তেব সবার এটা েজেন রাখা উিচত, ঐসব নাদান েলাকজেনর
ওপর দুিনয়ােতও েয ভােব আল্লাহর শাস্িত েনেম এেসেছ েতমিন আেখরােতও তারা কিঠন শাস্িতর সম্মুখীন হেব। আয়ােতর
েশষ ভােগ বলা হেয়েছ, দুিনয়ােত আল্লাহর শাস্িত বেল-কেয় আেস না। আল্লাহর শাস্িত এমনভােব এবং এমন িদক েথেক আেস

যা মানুষ কল্পনাও করেত পাের না।

এই আয়ােত আমােদরেক মূলত এটাই বুঝােনা হেয়েছ েয,যারা আল্লাহর িবধানেক উপহাস কের তােদর শাস্িত অবধািরত, এই
শাস্িত েথেক েরহাই পাওয়ার েকান পথ েনই।

,এই সূরার ২৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ثمَ ُوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِهِمْ وَيَقُولُ أَْنَ شُركََائيَِ الذِنَ كُنْتمُْ تشَُاقونَ فِهِمْ قَالَ الذِنَ أوُتوُا الْعِلْمَ إنِ الْخِزْيَ الَْوْمَ
وءَ عَلَى الْكَافِرِنَ وَالس

অতঃপর  েকয়ামেতর  িদেন  িতিন  তােদরেক  লাঞ্িছত  করেবন  এবং  বলেবন,  আমার  অংশীদাররা  েকাথায়?  যােদর  সম্পর্েক“
েতামরা  খুব  হঠকািরতা  করেত?  যােদরেক  জ্ঞান  েদয়া  হেয়িছল  তারা  এ  সময়  বলেব,  িনশ্চয়ই  আজেকর  িদেন  লাঞ্ছনা  ও

(দুর্গিত কােফরেদর জন্েয।" (১৬:২৭

ইহকােল ঈমানদারেদরেক তাচ্িছল্য এবং উপহাস করার কারেণ পরকােল অিবশ্বাসী কােফরেদরেক তাচ্িছল্য এবং উপহােসর
পাত্ের পিরণত হেত হেব। এজন্য অবশ্য তােদরেক কিঠন শাস্িতও েভাগ করেত হেব।



যারা এই জগেত িনেজেদরেক খুব বড় পণ্িডত মেন করেছন এবং ঈমানদারেদরেক অজ্ঞ-মূর্খ ভাবেছন, তারাই েকয়ামেতর িদন
যখন  বুঝেত  পারেব  ঈমানদাররাই  প্রকৃতপক্েষ  বুদ্িধমান  িছেলন,  বরং  তােদর  িনেজেদর  জ্ঞানই  িছল  অপিরপক্ক,  তখন

তােদর মধ্েয এক অসহনীয় মর্মেবদনার সৃষ্িট হেব। এটাই হেব তােদর অন্যতম একিট শাস্িত।

এই  আয়ােত  েসই  সব  ব্যক্িতেক  জ্ঞানী  িহেসেব  মেন  করা  হেয়েছ,  যারা  কুফর  ও  িশরেকর  মত  িমথ্যা  মতাদর্শ
প্রত্যাখ্যান  কেরেছ  এবং  একত্ববােদর  িবশ্বাস  আঁকেড়  ধেরেছ।  কারণ  প্রকৃত  জ্ঞান  মানুষেক  ঈমান  ও  সৎকর্েমর

িদেক পিরচািলত কের। এই জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ েথেক বান্দার প্রিত বড় একিট েনয়ামত।

,সূরা নাহেলর ২৮ ও ২৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

لَمَ مَا كُنا نعَْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إنِ اللهَ عَليِمٌ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلُونَ ي أنَْفُسِهِمْ فَألَْقَوُا السِِاهُمُ الْمَلاَئكَِةُ ظَال توََفَ َنِذال
(28) فَادْخُلُوا أبَْوَابَ جَهَنمَ خَالدِِنَ فِهَا فَلَبئِْسَ مَثْوَى الْمَُكَبرِنَ

েফেরশতারা যখন কােরা মৃত্যু ঘটায়, এমতাবস্থায় েয তারা িনেজেদর ওপর জুলুম কেরেছ, তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ“
(কের বলেব, আমরা েতা েকান মন্দ কাজ করতাম না। িকন্তু েতামরা যা করেত েস িবষেয় আল্লাহ সিবেশষ অবিহত।” (১৬:২৮

অতএব জাহান্নােমর দরজাগুেলা িদেয় প্রেবশ কর, েযখােন েতামরা অনন্তকাল বাস করেব। অতএব অহংকারীেদর আবাসস্থল“
(কত িনকৃষ্ট।" (১৬:২৯

এই  আয়ােত  কােফরেদর  মৃত্যুকালীন  সময়  এবং  পরকােল  তােদর  জাহান্নােম  যাওয়ার  িবষয়িট  বর্ণনা  করা  হেয়েছ।  যখন
েফেরশতারা তােদর জান কবজ করেব অর্থাৎ জীবন অবসােনর জন্য উদ্যত হেবন তখন জীবেনর েশষ প্রান্েত এেস এসব কােফর
ইসলাম গ্রহেণর কথা বলেত থাকেব এবং তােদর সকল অপকর্েমর কথা অস্বীকার করেত থাকেব। িকন্তু ঐ সময় তােদর েকান

কথাই আর গ্রহণেযাগ্য হেব না।

মৃত্যুর দ্বারপ্রান্েত এেস মানুষ যখন মৃত্যুদূেতর উপস্িথিত লক্ষ্য করেত পাের তখন েস তার কৃতকর্েমর জন্য
আক্েষপ করেত থােক। তার মধ্েয অনুেশাচনা এবং পােপর কারেণ আতঙ্ক সৃষ্িট হয় ফেল ঐ সমেয়র েকান অনুেশাচনা বা

তওবা আল্লাহর কােছ গ্রহণেযাগ্য হেব না।


